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তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেছেন, দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দুই নেত্রী সংলাপে বসলেও সংকটের সমাধান হবে না। তবে আমাদের ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ সমাধান খুঁজতে হবে। নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেদেরই করতে হবে। গতকাল সোমবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-সার্ক সহযোগিতা বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
তিনি বলেন, নতুন করে কিছু বলার নেই। গণতন্ত্রে ভিন্ন মত থাকে, পাশাপাশি সমাধানও থাকে। নিজেদেরকেই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে হবে। বাইরে থেকে কেউ এ ে সুপারিশ করবে; কিন্তু এর আগে নিজেরা তৈরি হব না, এটা তো ঠিক না। তাই আমি নিজেদের তৈরি সমাধান চাই। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে দুই নেত্রী সংলাপের টেবিলে বসলে সংকট কেটে যাবে এমনটা আমি মনে করি না। 

তিনি বলেন, মতবিনিময়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। এ থেকে আমরা নিজেদের বঞ্চিত করতে পারি না। নেতারা যা বলবেন, আমরা তা শুনব। তাদের শ্রদ্ধা দেখাব। তবে দেশের অবস্থা নাজুক বলে তো আর চুপ করে থাকা যায় না, আবার পালিয়েও যাওয়া যাবে না। আশা করি, সমাধান পাব। আমি হতাশ নই।
সাউথ এশিয়া ইউথ ফর পিস অ্যান্ড প্রোসপারিটি সোসাইটি (এসএওয়াইপিপি) আয়োজিত ইইউ-সার্ক সহযোগিতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, সার্ক বর্তমানে দুর্বল আঞ্চলিক জোটে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে, আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্বের বিষয়টি অনুধাবন করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা তাত্পর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। এ জোটের মাধ্যমে তারা অনেক নৃ-গোষ্ঠীগত ও সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান করেছে। 

তিনি আরো বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার তরুণদের মাঝে রয়েছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি। তারা এখন ভিসামুক্ত বিশ্বের স্বপ্ন দেখে। সবাইকে মানবতার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ ও অঞ্চলের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। কাউকে গুরু মনে না করে নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সিএম শফি সামি, ভারতীয় হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি মনোজ কুমার মহাপাত্র, ঢাকাস্থ নেপাল দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন কে সি আরিয়াল, পাকিস্তান হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি আমির আহমেদ আটোজাই, শ্রীলঙ্কা হাইকমিশনের মিনিস্টার এ জি অবিসেকরা, ভারতের ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রুরাল ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. জয়ন্ত চৌধুরী প্রমুখ। এ সময় ডেইলি সানের সম্পাদক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও এসএওয়াইপিপির প্রেসিডেন্ট শবনম আজিম উপস্থিত ছিলেন।
সিএম শফি সামি বলেন, ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাসে মিল থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ায় পানি সম্পদের মতো বিষয়ে ভাগাভাগিতে বিরোধ রয়ে গেছে। বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার মূল সমস্যা দারিদ্র্য, অধিক জনসংখ্যা ও অশিক্ষা। এক্ষেত্রে সার্ক ইইউর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে। 

ভারতীয় হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি মনোজ কুমার মহাপাত্র বলেন, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে উন্নয়নের তথ্য শেয়ার করতে হবে। পৃথকভাবে সার্কের সঙ্গে ইইউর জোরালো সম্পর্ক রয়েছে। তবে ইইউ-সার্ক সম্পর্ক বেশি একটা দৃঢ় নয়। 

পাকিস্তানি হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি আমির আহমেদ অটোজাই বলেন, উন্নয়নের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার চেষ্টা করছে। তিনি এ অঞ্চলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো থেকে বেশি করে বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির আদান-প্রদানের আহ্বান জানান। 

শ্রীলঙ্কা হাইকমিশনের মিনিস্টার এ জি ওবয়সেকেরা বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও সার্কের মধ্যে সমন্বয়ে সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি হলে বিভিন্ন দেশ রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হবার সুযোগ পাবে।
উদ্বোধনের পর তিনটি অধিবেশনে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। তিন অধিবেশনে পৃথক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন- ইইউ পার্লামেন্টের সাবেক সদস্য পাওলো কাসাকা, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জয়ন্ত চৌধুরী এবং পাকিস্তানি অধ্যাপক আলী সুখানভার।
 

